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আমরা ৈনিতকতার একিট ঘৃণ্য এবং িনন্দনীয় একিট িদক িনেয় কথা বলার েচষ্টা করেবা। মানবীয় এই েমৗিলক দুর্বলতািট
হচ্েছ িহংসা। আজ আমরা ৈনিতকতার এই মারাত্মক সমস্যা িহংসা সম্পর্েক ইসলামী দৃষ্িটেকাণ েথেক িবশ্েলষণ করা

এবং ব্যক্িত ও সমাজ জীবেন তার ধ্বংসাত্মক প্রভাব িনেয় আেরা িকছু কথা বলার েচষ্টা করেবা।
 

িহংসা  কী  িকংবা  কােক  িহংসুক  বলা  হয়  এ  প্রশ্ন  েবাধ  হয়  অবান্তর  হেব  না  এেকবাের।  যিদও  িহংসার  সােথ  কমেবিশ
সবারই  সাক্ষাৎ  ঘেটেছ।  প্রকৃত  ঘটনা  হেলা  সকল  মানুষই  েচষ্টা  কের  অন্েযর  েচেয়  এিগেয়  থাকেত  বা  িনেজেক
তুলনামূলকভােব  বেড়া,  েযাগ্যতেরা  এবং  শ্েরষ্ঠতেরা  ভাবেত।  অপেরর  েচেয়  কী  কের  েবিশ  েবিশ  অর্জন,  উপার্জন
িকংবা  আহরণ  করেত  পারা  যায়  েস  িচন্তায়  মগ্ন  থােক  মানুষ।  মানুেষর  েভতের  এই  েয  প্রিতেযািগতার  িচন্তা  এটা
মানিসক  েসৗন্দর্েযর  একটা  ইিতবাচক  অনুভূিত  িনঃসন্েদেহ,  েকননা  এই  অনুভূিত  আেছ  বেলই  মানুষ  েচষ্টা  তদিবর

চালায়,  পিরশ্রম  কের,  িবিচত্র  কর্মকাণ্েড  িনেজেক  জড়ায়।
 

িকন্তু এই সহজাত প্রবণতািট যিদ েবেলগাম হয় অর্থাৎ প্রিতেযািগতার অনুভূিত বা িচন্তািটেক যিদ িনয়ন্ত্রণ করা
না  হয়  তাহেলই  ঐ  প্রিতেযািগতা  িহংসায়  পিরণত  হয়।  েসখােনই  েদখা  েদয়  যেতা  সমস্যা।  কারণ  অিনয়ন্ত্িরত
প্রিতেযািগতার কারেণ অন্যেদর উন্নিতেত প্রিতেযাগী খুিশ না হেয় বরং অসন্তুষ্ট হয়। আর এই অসন্তুষ্িটর মূল
েথেকই  জন্ম  েনয়  িহংসা।  িহংসা  হেলা  অন্যেদর  প্রাচুর্য,  সমৃদ্িধ  বা  িবত্ত-ৈবভেবর  ধ্বংস  কামনা  করা।
স্বাভািবকভােবই িহংসুক েলাকিট চায় অন্যরা িবপেদ পড়ুক,  ধ্বংস হেয় যাক। িহংসুক েলাক আেরকজেনর সুখ শান্িত

েদেখ, তার সুস্থতা, তার উন্নিত, িবত্ত-ৈবভব েদেখ কষ্ট পায়, তার অন্তর জ্বেল।
 

িহংসা  এেতা  িনকৃষ্ট  এবং  জঘন্য  একিট  প্রবণতা  েয  যার  েভতের  এই  িচন্তািট  থােক  তােক  শুধু  েয  পরকালীন
িচন্তািবমুখই কের েতােল তাই নয় বরং দুিনয়ািব িচন্তােতই মগ্ন কের রােখ সারাক্ষণ। এই মগ্নতার কারেণ িহংসুক
েলাক একিট মুহূর্েতর জন্েযও দুশ্িচন্তামুক্ত থাকেত পাের না। আল্লাহই মানুষেক িবত্ত ৈবভব েদন,  সম্পদশালী
কেরন। আল্লাহর কােছ সম্পেদর েকােনা অভাব েনই। আল্লাহ যােকই এই সম্পদ েদন না েকন িহংসুেকর নজের পড়েলই েস

কষ্ট পায়।
 

আল্লাহর এই জিমেন সর্বপ্রথম হত্যাকাণ্েডর েয ঘটনািট ঘেটিছল তার মূেল িছল িহংসা-এই প্রসঙ্গিট উল্েলখ কের
পিবত্র কুরআেন সূরা মােয়দার ২৭ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ:

“আর তােদরেক আদেমর দু-েছেলর সিঠক কািহনী শুিনেয় দাও। তারা দুজন কুরবানী করেল তােদর একজেনর কুরবানী কবুল
করা হেলা, অন্য জেনরটা কবুল করা হেলা না। (যার কুরবানী কবুল করা হয় িন) েস (অন্য ভাইেক) বলেলা,(েখাদার কসম!)

আিম েতামােক েমের েফলেবা। (অন্য ভাই) জবাব িদল,আল্লাহ েতা মুত্তািকেদর (নজরানা) কবুল কের থােকন”।
 

এই আয়াতিটেত হযরত আদম (আ) এর সময়কার ঘটনা উল্েলখ করা হেয়েছ। আদম (আ) এর সন্তান িছেলন হািবল এবং কািবল। তারা



দুজেনই  আল্লাহর  উদ্েদশ্েয  েকারবানী  করার  জন্েয  আিদষ্ট  হেয়িছল।  বলা  হেয়িছল  দুজেনর  মধ্েয  যার  েকারবানী
আল্লাহর দরবাের গৃহীত হেব েস-ই হেব আদম (আ)  এর স্থলািভিষক্ত। েকারবানী করার পর গৃহীত হেয়িছল হািবেলরটা।
কারণ হািবল িছল অত্যন্ত পরেহজগার এবং আল্লাহর প্রিত অসম্ভব িনেবিদতপ্রাণ। এিদেক কািবেলর েকারবানী গৃহীত
না  হওয়ায়  ভীষণ  ক্িষপ্ত  হেয়  িগেয়িছল।  আপন  ভাই  হািবেলর  প্রিত  তার  মেনর  েভতের  িহংসার  আগুেনর  েলিলহান  িশখা

জ্বেল ওেঠ। অবেশেষ ঐ িহংসার আগুেন পুেড়ই কািবল তার আপন ভাই হািবলেক হত্যা কের।
হযরত ইউসূফ (আ) এর জীবন কািহনীেতও আমরা লক্ষ্য করেবা তাঁর ভাইেয়রা িহংসা কেরই তাঁেক হত্যা করার িসদ্ধান্ত

িনেয়িছল।
 

িহংসা  এক  ধরেনর  িবষ।  প্রথেম  এই  িবষ  িহংসুেকর  িনেজর  জীবনটােক  িতক্ত,  অিতষ্ঠ  এবং  েবদনাপূর্ণ  কের  তুেল
ধ্বংেসর  দ্বারপ্রান্েত  িনেয়  যায়,  তারপর  ঐ  িবষ  ছিড়েয়  পেড়  পুেরা  সমাজ  ব্যবস্থায়।  হত্যা,  খুন,  রাহাজািন,
িবশ্বাসঘাতকতার  মেতা  িবিচত্র  সামািজক  সংকেটর  মূেল  রেয়েছ  এই  িহংসার  িবষ।  পিবত্র  কুরআেন  তাই  এই  িহংসােক
মানুেষর  জন্েয  ভয়ংকর  িহেসেব  তুেল  ধরা  হেয়েছ।  সূরা  ফালােকর  পঞ্চম  আয়ােত  বলা  হেয়েছ:  “এবং  (আশ্রয়  চাচ্িছ)
িহংসুেকর অিনষ্টকািরতা েথেক,যখন েস িহংসা কের”। আিয়ম্যােদর বর্ণনায় এেসেছ “িহংসা ইমানেক েখেয় েফেল মােন

জ্বািলেয় পুিড়েয় েদয়, েযমন আগুন কাঠ জ্বালায়”।
 

িবিশষ্ট মুফাসিসের কুরআন আয়াতুল্লাহ মাকােরম িশরািয তাঁর “কুরআেন ৈনিতকতা” শীর্ষক বইেত িহংসা এবং িহংসার
পিরণিত সম্পর্েক আলী (আ) এর বক্তব্য ও দৃষ্িটভঙ্িগ ব্যাখা কেরেছন এভােব:

 
“িহংসুক স্থায়ী কষ্েট েভােগ। এ কারেণ িহংসুক মেনাৈদিহক েরােগ আক্রান্ত হয়। আল্লাহেক েচনা, সত্যেক উপলব্িধ
করা িকংবা মােরফাত তথা আধ্যাত্িমকতার পেথ িহংসা কিঠন িহজাব বা পর্দার মেতা আড়াল ৈতির কের। িহংসুক ব্যক্িত
সবাইেক িহংসা কের এমনিক িনেজর আপনজনেদরেকও। এর ফেল িহংসুক েলাক বন্ধু হারােত বাধ্য। িহংসু কখেনাই উচ্চ বা

মহৎ পর্যােয় েযেত পাের না, েস সবসময়ই েবদনাক্রান্ত থােক। গুনােহর সােথ তার সম্পর্ক ক্রমশ বাড়েতই থােক।
 

িহংসুক  েলােকরা  অপেরর  সম্পেদর  প্রাচুর্েযর  পাশাপািশ  আধ্যাত্িমকতার  িদক  েথেকও  কােরা  সমৃদ্িধ  সহ্য  করেত
পাের না। কারণটা িহংসুক যখন বুঝেত পাের েয িনেজর েভতর দুর্বলতা আেছ তখিন েস িনেজেক েছাট ভাবেত শুরু কের। এ
কারেণই  েস  তারেচেয়  েবিশ  সক্ষম  ব্যক্িতেক  িহংসা  কের।  েস  যখন  জানেত  পাের  েয  অপেরর  অবস্থােন  েপৗঁছার  মেতা
ক্ষমতা তার েনই তখিন তার আক্েষপ বাড়েত থােক। এই আক্েষপ েথেক শত্রুতারও জন্ম েনয়। আর এই শত্রুতার জন্ম হয়
িচরন্তন িহংসা েথেকই। েযই শত্রুতা তার প্রিতেযাগীেক পর্যন্ত েমের েফলেত প্রেরািচত কের। তবুও িহংসুক চায়

িনেজর শক্িতেক সংরক্ষণ করেত এবং এই ইচ্ছা চিরতার্থ করেত েস েহন েকােনা অপরাধ েনই যা করেত েস দ্িবধা কের।
 

একিট  হািদেসর  উদ্ধৃিত  িদেয়  পিরসমাপ্িত  টানেবা  আজেকর  আেলাচনার।  হযরত  যাকািরয়া  (আ)  েথেক  একিট  বর্ণনায়
এেসেছ,আল্লাহ  রাব্বুল  আলািমন  বেলেছন:  “িহংসুক  ব্যক্িত  আমার  িনয়ামেতর  শত্রু,  আমার  ফয়সালায়  েস  ক্িষপ্ত,  েস

তাকিদের িবশ্বাস কের না। আমার বান্দােদর মােঝ বণ্টন পদ্ধিতেতও েস অসন্তুষ্ট”।
 



এই হািদস েথেক প্রমািণত হয় েয িহংসা মারাত্মক এক অগ্িনিশখা। এই আগুন িহংসুেকর ইমােনর েশকড়গুেলা জ্বািলেয়
পুিড়েয় ছাই কের েদয়। আল্লাহ আমােদরেক এই অসৎ গুণ েথেক রক্ষা করুন।

িহংসা হেলা অপেরর সার্িবক সম্পদ ধ্বংস করার িচন্তা। িহংসুক ব্যক্িত কখেনাই আেরকজেনর সুখ শান্িত সহ্য করেত
পাের না, অন্য েকউ িনয়ামেতর অিধকারী েহাক তা চায় না। িহংসা েশষ পর্যন্ত অক্ষমতা, ব্যর্থতা এবং িনেজর েভতর
সামর্েথর  স্বল্পতার  অনুভূিত  জািগেয়  েতােল।  এর  ফেল  িনেজর  প্রিত  এক  ধরেনর  তাচ্িছল্েযর  ভাব  জন্েম  এবং  েসই
েথেক  এক  ধরেনর  ভীিতও  কাজ  কের  িহংসুেকর  েভতর।  িহংসুক  মােঝ  মােঝ  ভােব  েয  িজিনস  েস  েপেত  েচেয়িছল  িকংবা  েয

অবস্থােন েস েপৗঁছেত েচেয়িছল অন্য েকউ েসই অবস্থােন েপৗঁেছ েগেছ।
 

িহংসুক  সাধারণত  েচষ্টা  কের  তার  প্রিতেযাগীেক  িবনা  বাক্য  ব্যেয়  িবনা  সমােলাচনায়  সামেন  েথেক  সিরেয়  িদেয়
িনেজর  অবস্থানেক  দৃঢ়  করেত।  প্রকৃতপক্েষ  িহংসুক  ব্যক্িতর  মূল  সমস্যাটা  হেলা  অন্েযর  ভােলা  বা  সুখশান্িত,
অন্েযর েছােটাখােটা আনন্দটাও তার েচােখ অেনক বেড়া হেয় ফুেট ওেঠ। এটাই তার চক্ষুশূল হেয় দাঁড়ায়। িকন্তু যার
সুেখর েলশ েদেখ েস িহংসা করেলা তার েয অেনক দুঃখ কষ্টও আেছ, তার জীবেন েয বহু রকম সমস্যাও রেয়েছ েসগুেলা েস
েদখেত চায় না বা েদেখও েদেখ না। তার মােন হেলা িহংসুেকরা েকােনা মানুেষর পুেরা জীবনটােক েদেখ না, েদেখ শুধু

সামিয়ক আনন্দ বা সুখটুকু যা হয়েতা ঐ ব্যক্িতর জীবেন এেকবােরই ক্ষিণেকর।
 

এ েথেক স্পষ্ট হেয় যায় েয িহংসুক েলাক না িনজ জীবন না অপেরর জীবন-কােরারই সিঠক ও প্রকৃত জীবনিচত্র েদখেত
পায়  না।  তাই  অন্েযর  অবস্থান  সম্পর্েক  েয  তথ্য  েস  িনেজর  মােঝ  লালন  কের,  েসই  তথ্যটুকুও  সিঠক  নয়,িবকৃত।  এ
কারেণই ইসলাম এই িহংসােক একিট অসৎ গুণ এবং ৈনিতকতা িবেরাধী একিট প্রবণতা বেল মেন কের। েসইসােথ এই প্রবণতা
েথেক িনেজেক দূের রাখার জন্েয উৎসািহত কের। পিবত্র কুরআেনর বহু আয়াত এবং আহেত বাইত (আ) এর বক্তব্েয িহংসা
েথেক  েবঁেচ  থাকার  জন্েয  বহুভােব  আহ্বান  জানােনা  হেয়েছ।  আিয়ম্যােয়  মাসুিমন  (আ)  দুিনয়া  এবং  আিখরােত

িহংসুকেদর  জন্েয  বহু  রকেমর  ক্ষিত  আেছ  বেল  উল্েলখ  কেরেছন।
 

এইসব  ক্ষিতর  মধ্েয  রেয়েছ  দ্বীেনর  প্রিত  অনীহা,  ইমান  নষ্ট  কের  েফলা,  আল্লাহর  সােথ  বন্ধুত্বপূর্ণ  সম্পর্ক
েথেক  েবিরেয়  আসা,  আল্লাহর  আনুগত্য  েমেন  েনওয়ার  ক্েষত্ের  দ্িবধা  সৃষ্িট  হওয়া  এবং  সামগ্িরক  েসৗন্দর্য  ও
সৎগুণাবিল নষ্ট হেয় যাওয়া ইত্যািদ। আর নষ্ট হেয় েগেল একিট মানুষ েয খুব সহেজই যাবতীয় গুনােহর কােজ িলপ্ত
হেত  দ্িবধা  করেব  না  তা  েতা  বলারই  অেপক্ষা  রােখ  না।  তাই  বলা  যায়  িহংসা  হেলা  যাবতীয়  গুনােহর  সূিতকাগার।
তাছাড়া  একজন  িহংসুক  েলােকর  েভতের  সারাক্ষণ  দুঃখ  েবদনার  যন্ত্রণা  বইেতই  থােক।  িহংসুক  েলাক  এমন  সব  বস্তু

পাবার িচন্তায় সারাক্ষণ ব্যস্ত থােক যা পাবার বা অর্জন করার মেতা েযাগ্যতা িকংবা সামর্থ তার েমােটই েনই।
 

ফেল না পাবার েবদনায় প্রাপ্য বস্তুগুেলা পাবার সামর্থও েস হািরেয় েফেল। ফেল মানিসক প্রশান্িত তার অন্তর
েথেক চেল যায়। এই না পাওয়ার েবদনায় ভুগেত ভুগেত এক সময় িহংসুক ব্যক্িত িবিচত্র মানিসক সমস্যায় ভুগেত থােক
যার  পিরণিতেত  শারীিরক  সমস্যাও  েদখা  েদয়।  এজন্েয  হযরত  আিল  (আ)  বেলেছন  ‘িহংসা  েথেক  দূের  থাকাই  শারীিরক  ও

মানিসক প্রশান্িত এবং সুস্থতার উৎস’। রাসূেল েখাদা (সা) বেলেছন ‘িহংসুক সবেচেয় কম আনন্দ উপেভাগ কের থােক’।
 



এবাের চলুন এই কিঠন মানিসক েরাগ দূর করার জন্েয ইসলােমর কী িনর্েদশনা আেছ, েসগুেলা িনেয় খািনকটা কথা বিল।
িহংসা েরােগর অবসান ঘটােত ইসলাম বহু পন্থা বাতেল িদেয়েছ, এগুেলা মানিসক িচিকৎসার পর্যােয়ও পেড় যায়। িহংসা
েরােগর প্রথম ট্িরটেমন্ট হেলা এই েরােগর পিরণিতেত িহংসুেকর শরীর ও মেনর ওপর কীরকম েনিতবাচক প্রভাব েফেল আর
ইহকাল  ও  পরকােল  এই  েরাগী  কী  পিরমাণ  ক্ষিতগ্রস্ত  হয়  েসিদেক  দৃষ্িট  েফরােনার  ব্যবস্থা  করা।  িহংসা  েরােগর
িচিকৎসার জন্েয তার উৎসমূল খুঁেজ েবর করেত হেব যােত তােক সমূেল তুেল েফলা যায়। িহংসার মূেল রেয়েছ অিবশ্বাস,
সন্েদেহর  মেতা  িচন্তার  দুর্বলতা।  সৃষ্িট  ব্যবস্থা  এবং  আল্লাহ  সম্পর্েক  েনিতবাচক  দৃষ্িটভঙ্িগ  িহংসার
মাত্রা বািড়েয় েদয়। েকননা িহংসুক অপেরর প্রিত আল্লাহর দয়া অনুগ্রহেক সহ্য করেত পাের না,  েস  ভােব আল্লাহ

তােক পছন্দ কের না, যিদ করেতা তাহেল েকন তােক ঐ িনয়ামতটা িদেলা না।
 

এ  কারেণ  ইসলােম  আল্লাহর  ব্যাপাের  সৎ  এবং  সুন্দর  িচন্তা  করার  প্রিত  গুরুত্ব  েদওয়া  হেয়েছ।  আল্লাহর  প্রিত
ইমােনর দৃঢ়তা এবং তাঁর গুণাবিল, তাঁর সকল কাজকর্েমর প্রিত প্রশ্নহীন িবশ্বাস িহংসা েরােগর িচিকৎসার আেরকিট
উপায়। অর্থাৎ মানুষেক ভাবেত হেব আল্লাহ যােক যা-ই দান কেরেছন সবিকছুই তাঁর রহমত, েহকমত এবং ন্যায়-ইনসােফর
িভত্িতেতই  িদেয়েছন।  মানুেষর  উিচত  িনেজর  েভতরটােক  পিরষ্কার  করা।  অন্যেদর  তুলনায়  িনেজেক  েছােটা  মেন  করা
িকংবা সম্পেদর িদক েথেক িনেজেক েছাট ভাবা-ইত্যািদর পিরবর্েত িনেজর সম্মান এবং মর্যাদার িবষয়িট িনেয় েবিশ
েবিশ  ভাবেত  হেব।  অহিমকা,আত্মপ্রশংসার  পিরবর্েত  আল্লাহেক  েচনা  এবং  তাঁর  প্রিত  অনুগত  ও  িবনয়ী  থাকেত  হেব।
কােরা  সােথ  শত্রুতা  না  কের  বন্ধুত্বপূর্ণ  সম্পর্ক  গেড়  তুলেত  হেব।  অন্েযর  বদনামী  না  কের  প্রশংসা  করার

অভ্যঅস  গেড়  তুলেত  হেব,সবার  সােথ  সুসম্পর্ক  গেড়  েতালার  েচষ্টা  করেত  হেব।
 

যােক িহংসা করা হচ্েছ িতিনও িকন্তু িহংসুেকর েরােগর িচিকৎসায় এিগেয় আসেত পােরন। িতিন যিদ িহংসুক েলাকিটেক
দূের েঠেল না িদেয় তােক ভােলাবােসন বা কােছ েটেন েনন, তাহেল িহংসুক েলাকিটও তার আচরণ পাল্টােত বাধ্য হেব
এবং বন্ধুত্েবর একটা ক্েষত্র ৈতির হেব। এভােব ধীের ধীের েনিতবাচক দৃষ্িটভঙ্িগ এবং িহংসার িচন্তা দূর হেয়
িগেয় একটা সুন্দর পিরেবশ সৃষ্িট হেব। েযমনিট পিবত্র কুরআেন বলা হেয়েছ: ‘...সৎ কাজ ও অসৎ কাজ কখেনাই সমান নয়।
অসৎ কাজেক সৎ এবং পূণ্য কােজর মাধ্যেম িনবৃত্ত কেরা, তাহেল েদখেব যার সােথ েতামার শত্রুতা িছল অজান্েতই েস

েতামার অন্তরঙ্গ বন্ধু হেয় েগেছ’।
এই েবাধটুকু আল্লাহর আমােদর সবার মােঝ দান করুন।


